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ভুমিকা 
علخ ہل‎ 


এ ছোট পুস্তিকাটি মূলত শেখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান রহ. এর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এ ভাষণে তিনি দুনিয়াতে সংঘটিত হয় এ ধরনের 
বিভিন্ন ফিতনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে ফিতনা হতে বাঁচার 
উপায় সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছেন। বর্তমান ফিতনা 
ফ্যাসাদের যুগে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি বিবেচনা করে তা 
অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীর জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করি। যাতে ফিতনার 
সময় করনীয় কি তা জানতে পারি এবং ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে 
আমরা অবগত হতে পারি। আল্লাহ আমার এ চেষ্টাকে কবুল করুন এবং 
পাঠকদের এ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। তবে ভাষণটিতে একটি 
আয়াতকে একাধিক বার আনাতে বিভিন্নস্থানে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার 
কোনো স্থানে হুবহু অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। যাতে বিষয়টি 
বুঝতে সহজ হয়। আল্লাহ আমাদের বুঝা ও আমল করার তাওফিক দিন। 
আমীন 


অনুবাদক 
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ইসলামী জ্ঞানই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আর সালাত ও সালাম 
আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যাকে প্রেরণ 
করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপ। আর সালাত ও সালাম প্রেরিত 
হোক তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও যারা কেয়ামত 
অবধি তার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে এবং তার তরীকার ওপর চলে তাদের 
ওপর। 
অতঃপর... 
ইসলামের মতো মহান নি'আমত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া ও 
ইহসান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1ال عمران:‎ 46 5১:59 31585535758 di its ES) 

[vs 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা 
মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২] 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 
sī তের Hime MESS LEE ولا‎ Cf Hl 01৮০) 
৩55৪0 ১ 62804 ৩5 ৪ تید یرہ گت‎ Scola এ 

[er [ال عمران:‎ 46 546 (EMS ০৬০০ ৩ HT জু এর 
“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো 
না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নি'আমতকে স্মরণ কর, যখন 
তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার 
সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর 
তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে 
রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান 
করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩] 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
5895০৫০9255 ০১১0062৫1৮০? 
[১৮:১০ NIO ৩৯45 
“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি 
আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ 
করবে। আর তারাই সফলকাম”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪] 
BE S وَأولتيك‎ ওলা ভে ৩ আর من‎ IE ES کالدین‎ ১০০ V5) 
]٠٠١ عمران:‎ 0] 68 72০ 
“আর তোমরা তাদের মতো হইও না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ 
করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই 
রয়েছে কঠোর আযাব”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫] 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
OA وزضیۓ‎ এল di ps এঞ্ল টিনা) 
[Y [المائدۃ:‎ 
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের 
ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে 
পছন্দ করলাম ইসলামকে”। [ [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩] 
এতে من غد ما‎ ববি) ওক وما ا ختلف‎ এরা عند آله‎ ওত 
[৭ عمران:‎ JNO و الات ب‎ er 20 ৬ T 49৬ 2823 وَمَن‎ টা 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
বিদ্বেষ বশতঃ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফুরি করে, 
নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] 
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NIO Gepe IG HG Le FE BE LY GE ৫৩০)‏ عمران: 
[Ao‏ 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা‏ 
কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”।‏ 
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]‏ 
৩০৩ এ GE ৯৬ ৬ পাও ০৮৪১৯‏ الین من LE‏ 
ka ier‏ ُو سمل Get‏ من قبل 3 لیکو 85154( 
وکسخوئرأ īsi‏ عل الئان 956 চু‏ 95 الگ dl পট‏ ہُو ilga‏ 
[VA : ০1] {DO ৮? ০০9 alla ~~‏ 
“আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ 1 তিনি‏ 
তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন‏ 
কঠোরতা আরোপ করেন নি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই‏ 
তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল‏ 
তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব,‏ 
তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর।‏ 
তিনিই তোমাদের অভিভাবক । আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং‏ 
কতই না উত্তম সাহায্যকারী”! [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭৮]‏ 
ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদের প্রতি এমন একটি মহান নি'আমত,‏ 
দুনিয়াতে আর কোনো নি'আমত ইসলামের সমান হতে পারে না। যদিও আল্লাহ‏ 
তা'আলার কোনো নি'আমতকেই অস্বীকার করা, ছোট মনে করা বা খাটো করে‏ 
দেখার সুযোগ নেই। তথাপিও ইসলামই হলো সবচেয়ে বড় ও মহান নি'আমত।‏ 
ইসলামকে দুনিয়াতে কায়েম করা ও তার প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্যই‏ 
দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী ও রাসুলদের প্রেরণ করেছেন।‏ 
আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ তা'আলা‏ 
ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষকে‏ 
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ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। দুনিয়াতে ইসলামকে বিজয়ী করে দেখিয়েছেন। 
ad 
টড এল ( EELS hell jā ২৯০৪৪ E53) ০, 
tls (ال‎ 46 ok ڪال‎ এ او ین قل‎ SG ESL Cres 
“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য 
থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর 
আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে 
কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল”। 
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪] 
ইসলাম এত বড় ও মহান নি'আমত হওয়া স্বত্বেও মানুষকে ইসলাম থেকে 
ফিরিয়ে রাখা বা ইসলাম বিমুখ করার অসংখ্য অনুসর্গ ও কারণও দুনিয়াতে 
বিদ্যমান রয়েছে যা একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় -যদিও সে 
ইসলামের যোগ্য- অথবা তার অন্তরে ইসলামকে দুর্বল করে দেয় বা তাকে 
ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত রেখে কাফের মুশরিকে রূপান্তরিত করে- যদিও 
সে তার যোগ্য না হয়। এ সব অনুসর্গ ও কারণগুলো একজন মানুষের জন্য 
মহা পরীক্ষা- যার সম্মুখীন দুনিয়াতে তাকে হতেই হয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 
হলে, কোন কর্ম করলে ইসলাম থেকে বের হয়, সে বিষয়গুলো যেমন জানা 
জরুরি তেমনিভাবে যেগুলো ইসলামে প্রবেশের পথে বাধা বা ইসলামকে 
মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দেয়, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাও 
জরুরি। যাতে এ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা যায়। 
এ কারণেই বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভালো ভালো আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আমি খারাপ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম, এভয়ে 
যে তা আমাকে পেয়ে বসবে। 
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প্রথমে ইসলাম জানা, ইসলামের বিধি-বিধান ও আহকাম জানা ওয়াজিব। 
তারপর যে বিষয়গুলো মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং বান্দার 
মাঝে ও ইসলামের মাঝে বাধা হয় বা মানুষের অন্তরে ইসলামকে দুর্বল করে 
দেয়, তা জানা ওয়াজিব । ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বিষয় ও ইসলামের পথে 
বাধাগুলো নির্ণয় করা খুবই জরুরি, যাতে উপকারী বিষয়গুলোর ওপর আমল 
করা যায় এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকা যায়। কারণ, যখন কোনো 
বান্দা ক্ষতিকর, গোমরাহী বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তা তাকে তার 
অজান্তে ধ্বংস করে ফেলতে এবং দীন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। 
অথচ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে আমরণ ইসলামের ওপর অটুট ও 
অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩1০০০ [ال‎ 44 5১:59 3158553575৬ সাপ ES) 
[Vv 
“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা 
মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২] 
ইসলামের ওপর অট্ুট-অবিচল থাকা মানুষের শক্তি বা বাহুবল দ্বারা নয়, তা 
কেবলই আল্লাহর মহান কুদরত ও তাওফীক অনুযায়ীই হয়ে থাকে । আমরা 
নিজেরা আমরণ ইসলামের ওপর বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখি না। এ ক্ষমতা 
পুরোটাই আল্লাহর হাতে । এ কথার অর্থ, আমরা মৃত্যু পর্যন্ত এ সব কর্মগুলোই 
করব যেগুলো আমাদের ইসলামের ওপর আমরণ বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করে। 
আমরা যখন এ সব কর্মগুলো করব, তখন আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় রহমত, 
কুদরত ও দয়া দ্বারা তার নি'আমতকে পরিপূর্ণ করবেন, আমরণ ইসলামের 
ওপর বহাল রাখবেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্য দান করবেন। কারণ, আমরা 
মুক্তি বা নাজাতের জন্য চেষ্টা করছি, যাবতীয় সব উপায় ও অবলম্বন গ্রহণ 
করেছি। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মধ্যে চেষ্টা, আগ্রহ ও ভালো 
কর্মের প্রতি আগ্রহ এবং অপকর্মের প্রতি অনীহা, ঘৃণা ও ভীতি দেখেন, তখন 
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আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করেন, কুফর থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তার 
জন্য দীন পালনকে সহজ করেন, যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করেন। 
আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দার মধ্যে ভালো কর্মের প্রতি অনীহা ও অনাগ্রহ 
দেখেন, ভালো কর্মের প্রতি ঘৃণা লক্ষ্য করেন এবং অন্যায়-অনাচার ও খারাপ 
কর্মকে পছন্দ করার মানসিকতা দেখেন, তাকে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ সেই পথে 
পরিচালনা করবেন যে পথ সে অবলম্বন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ول‎ 5 এএ$ ওল] ০৪০০৪ LEG SHIT ও ما‎ এএ De (J BUS ৩) 
[We الفا‎ € 81৫56 4755 (9৮ 

“আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর 
এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফিরাব 
যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে । আর আবাস হিসেবে 
তা খুবই মন্দ”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫] 
সুতরাং কারণটি বান্দার পক্ষ থেকে পাওয়া গেছে। সে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
বিরোধিতা করছে, মুমিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্যদের পথের অনুসরণ করছে। 
ফলে শাস্তির কারণটি তার পক্ষ থেকে ছিল। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল 
শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[\\০ : [النساء‎ as dil Ba; চি, 
“আমি তাকে ফিরাব সেদিকে যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব 
জাহান্নামে ۱ আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: 
১১৫] 
আর الفتن‎ শব্দটি الفعنة‎ শব্দের বহুবচন | এর অর্থ হলো, পরীক্ষা । যাতে কারা 
সত্যিকার ঈমাদার আর কারা মুনাফেক, তা স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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)929 آلگایں এ এ ও ৩১919 এ এ 4১825‏ فة الاس HAS‏ وَين 
جَاءَ ضر مَن (Ods ১১১৬ ও ০৬ এআ এ 9৩ ৫৬৮ ৩5‏ 
[العنکبوت: \[ 
অতঃপর যখন আল্লাহর ব্যাপারে তাদের কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তারা মানুষের‏ 
নিপীড়ন-পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো গণ্য করে। আর যদি তোমার‏ 
রবের পক্ষ থেকে কোনো বিজয় আসে, তখন অবশ্যই তারা বলে, “নিশ্চয়‏ 
আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম'। সৃষ্টিকুলের অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ‏ 
কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন”? [সূরা আল-আন'কাবুত, আয়াত: ১০]‏ 
দুনিয়াতে হকের ওপর অটুট থাকার ফলে দুনিয়াতে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে‏ 
হয় সে পরীক্ষায় মুনাফেকরা ধৈর্য ধারণ করে না; বরং তারা পরীক্ষার সম্মুখীন‏ 
হলে দীন থেকে পলায়ন করে এবং দীনের পথে যে সব প্রতিবন্ধক রয়েছে তার‏ 
অনুসরণ করে তারা ধারণা করে- এ দ্বারা নাজাত পাবে । না, নাজাত-তো তারা‏ 
পাবেই না বরং তারা ছোট বিপদ থেকে পলায়ন করে আরও বড় বিপদকে‏ 
ডেকে আনল। যেমন, এক ব্যক্তি কয়লার ভয়ে পলায়ন করে আগুনে ঝাঁপ‏ 
দিল। তারা মানুষের দেওয়া কষ্ট ও যুলুম-নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতোই‏ 
ভয় করল। মানুষের কষ্ট বা যুলুম-নির্যাতন কি কখনো আল্লাহর আযাবের সমান‏ 
হতে পারে?! যখন কোনো ব্যক্তি দীন ছেড়ে পলায়ন করে এবং ফিতনাকারীদের‏ 
অনুসরণ করে, তখন সে আল্লাহর আযাবের দিকেই ধাবিত হয়। আর যদি‏ 
লোকটি মানুষের কষ্ট ও যুলুম-নির্যাতনের ওপর ধৈর্য ধারণ করে এবং দীনের‏ 
ওপর অটুট ও অবিচল থাকে, তখন তার এ কষ্ট হবে সাময়িক ও ক্ষণিকের‏ 
জন্য। অচিরেই সে মুক্তি পাবে এবং পরিণতি হবে শুভ ও আরামদায়ক । কিন্তু‏ 
যখন কোনো বান্দা উল্টো পথে হাঁটবে- মানুষের কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরবে না‏ 
এবং আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতায় ফিতনাকারীদের অনুকরণ করবে, তারা যে‏ 


15101170156 «com 


ইসলামী জ্ঞানই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় tā 


দিকে আহ্বান করে (কুফর ও শির্ক) সাড়া দেয়, তখন সে আল্লাহর কঠিন 
আযাবের দিকেই ধাবিত হয়। 
মোটকথা, ফিতনা হলো, পরীক্ষা 1 ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, কে সত্যিকার 
মুমিন এবং কে সত্যিকার মুমিন নয়? কে তার আকীদা-বিশ্বাসের ওপর অটুট ও 
অবিচল আর কে মুনাফেক? (দুই নৌকায় পা রাখে) প্রথম ধাক্কাতেই সে ঈমান 
ও বিশ্বাস থেকে ছিটকে পড়ে -তা স্পষ্ট হয়ে যায়। 
ফিকহ: 
ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ, বুঝা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর কিতাব ও 
রাসূলের সুন্নতে যে সব শরী'আতের বিধান বর্ণিত, তা জানা ও বুঝাকে ফিকহ 
বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল 
যা দরকার তার সব কিছুর সমাধান ও বর্ণনা। একজন বান্দা তার দীনের 
বিষয়ে যত কিছুর মুখাপেক্ষী হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু তার 
সাহায্যকারী, তার সব কিছুই রয়েছে এ কিতাব তথা কুরআনে। আল্লাহ 
তা'আলা এ কিতাবকে মানব জাতির হিদায়াতের গ্যারান্টিস্বরূপ নাযিল 
করেছেন। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য এটিই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনের সাথে 
সাথে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যা কুরআনের 
ব্যাখ্যা বা তাফসীর । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
46 ৩৯25 3৫4 إن‎ ŠĪ BELLS رجالا توج‎ ৩৬ এডি) 
[৮:0০] 
“আর আমরা তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, 
যাদের প্রতি আমরা অহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি 
তোমরা না জানো”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩] 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে 
মানুষের নিকট প্রেরিত দূত, বর্ণনাকারী, মুবাল্লিগ ও এ মহা গ্রন্থ আল-কুরআ- 
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কিতাবের ব্যাখ্যাদানকারী। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস একটি অপরটির সম্পূরক। এ দু'টির মধ্যেই রয়েছে 
মানবজাতির জন্য হিদায়াত, ভালো ও মন্দের সঠিক দিক নির্দেশনা, হিদায়াত ও 
গোমরাহীর পরিচয়। 
দীনের বুঝ বা ফিকহ ফিদ-দীন হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত থেকে 
আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান জানা ও বুঝা । যাতে আমরা বাস্তব জীবনে 
যে সব ফিতনা ফ্যাসাদের সম্মুখীন হই, তা হতে বাঁচতে পারি এবং নাজাত বা 
মুক্তির পথ অবলম্বন করতে পারি। একেই বলা হয় ফিকহ ফিদ-দীন। আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের ফিকহ ফিদ-দীন হাসিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর 
যাদের মধ্যে ফিকহ ফিদ-দীন নেই তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
gr GAEL UE gs šājā K ِن‎ 55 IS BC জর ওত گان‎ GG) 
4 
“আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের 
হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে 
তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন 
তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২২] 
মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বুঝে না। অর্থাৎ তারা 
আল্লাহর আহকাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না। কারণ, তারা আল্লাহর 
কিতাবকে গুরুত্ব দেয় না, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং 
আল্লাহর কিতাবের দিক ফিরে তাকায় না। ফলে তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে 
অন্ধকারে থাকে। 
মনে রাখবে, শেষ জামানায় দুনিয়াতে অনেক বড় বড় ফিতনা প্রকাশ পাবে 
এবং নতুন নতুন ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে ۱ তখন মানুষ ফিতনার মধ্যেই জীবন 
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যাপন করবে -ফিতনার বাইরে কেউ থাকতে পারবে না। কেউ হয়তো কম 
ফিতনার সম্মুখীন হবে আবার কেউ অধিক ফিতনার সম্মুখীন হবে; কিন্ত ফিতনা 
থেকে কেউ নিরাপদ থাকতে পারবে না। 

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন 
এবং সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততিকে ফিতনা 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

٠١ [الحغاين:‎ (Ob 59 fps peli roy 
“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর 
আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান”। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৫] 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা বা পরীক্ষা। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ, সন্তান- 
সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি, গোত্র ও মাতৃভূমির মহব্বতকে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের মহব্বতের তুলনায় অধিক বেশি প্রাধান্য দেয়, সে আল্লাহর এ 
পরীক্ষায় ফেল করল। সে যেন তার পরিণতির প্রতীক্ষায় থাকে । অপর আয়াতে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

6 ০1৮৭ ِن‎ ši ši pitt GE Sls ga ES) 
Iti (0 35415 ৩৪০১6৩৪৩৪৩০ 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে 
যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম”। [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ২৪] 
আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকেও ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
925৩02৯০94৩ বিচ من زوجم‎ dl st জী BS) 
D8: [التغابن‎ (© ০৩০৮৪ এস ৪9১৯5 is 
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“হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ 
তোমাদের দুশমন।৯ অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন 
কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে 
নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু”। [সূরা আত-তাগাবৃন, আয়াত: 8] 
তোমরা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মহব্বতকে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
মহব্বতের ওপর প্রাধান্য দেবে না। আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যর ওপর 
কারও আনুগত্য করাকে অগ্রাধিকার দেবে না। আল্লাহর নৈকট্য লাভের 
বিপরীতে তাদের কোনো কর্মের পাবন্দী করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]١٤ [العغابن:‎ (ht 241 1252 KKĀ এ] 32 8125 li) 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ 
তোমাদের দ্ুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন 
কর”। [সুরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৪] 

আল্লাহ তা'আলার বাণী احذروه‎ কথার অর্থ এ নয়, তোমরা তাদের সাহায্য 
সহযোগিতা করো না, তাদের থেকে তোমরা দূরে থাক, তাদের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন কর এবং তাদের সাথে উঠ-বস থেকে বিরত থাক; বরং এর অর্থ, যখন 
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বতের সাথে তাদের মহব্বতের টক্কর লাগে, 
তখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের মহব্বতকে স্ত্রী-সন্তান, ধন-দৌলত ইত্যাদির 
মহব্বতের ওপর প্রাধান্য দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পদ ও 
তোমাদের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদিকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন এবং 
তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দেবেন। এ ক্ষেত্রে একজন মুসলিমর জন্য 
ওয়াজিব হলো, সে যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করবে। যখন আল্লাহর মহব্বতের 


1 অর্থাৎ তারা কখনো কখনো আল্লাহর পথে চলা, তাঁর আনুগত্য করা অথবা আল্লাহর যিকির ও 
আখিরাতের স্মরণ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে পারে । এ আয়াতে শত্রুতা ও দুশমনি 
বলতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
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সাথে ছেলে-সন্তান, স্ত্রী ও ধন-সম্পদের মহব্বতের সাথে সংঘর্ষ হয়, তখন 
আল্লাহর মহব্বতের ওপর কারও মহব্বতকে প্রাধান্য দেবে না। আল্লাহর 
মহব্বতকেই প্রাধান্য দেবে। 

কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরীক্ষা | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[০৮৯১৭] )@ 6530 এ ও وأ یر‎ LAL SSG ভুনা 5০৪ K) 
“প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর ভালো-মন্দ দ্বারা আমরা 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমাদেরকে ফিরে 
আসতে হবে”। [সূরা আল-আধ্িয়া আয়াত: ৩৫] 

আয়াতে কল্যাণ বলতে ধন-সম্পদ, বৃষ্টি, ফসল ও যাবতীয় নি'আমত বুঝানো 
হয়েছে। আর অকল্যাণ বলতে অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, অসুস্থতা ইত্যাদি বিপদ- 
আপদকে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টিই মানুষের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষাস্বরূপ। মানুষ একদিন আল্লাহ কাছেই ফিরে যাবেন। 
তাদের কাউকে স্বাধীনভাবে ছাড় দেওয়া হবে না। 

অনুরূপভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা, নাফরমানী করা উভয়টিই মানুষের জন্য 
ফিতনা-পরীক্ষা। মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া ও 
নাফরমানি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করা পরীক্ষা হওয়ার 
কারণ, যখন মসজিদে সালাতের আযান হয়, তখন একজন মানুষের সামনে 
বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখা দেয়। যেমন, ভালো ভালো খাবার সামনে থাকে, খেলা- 
ধুলায় মগ্ন থাকে ও বিভিন্ন উপভোগ্য বিষয়াবলী তার সামনে উপস্থিত হয়, তখন 
সে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়, সালাত নাকি সালাতের প্রতিবন্ধক বিষয়াবলী? এটি 
মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি কঠিন পরীক্ষা । (যদি আল্লাহর 
আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে সে পরীক্ষায় পাশ । আর যদি সাড়া না দেয় তবে সে 
পরীক্ষায় ফেল ৷) 


মানুষ মানুষের জন্য ফিতনা: 
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অনুরূপভাবে মানুষ নিজেরা একে অপরের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
555 SEAN ও ৩৮5 91 এ LEY এটা من‎ এ এডি 
٠ [الفرقان:‎ 46 ০১2 SS 6 Sipe EE šad 7৭ 
“আর তোমার পূর্বে যত নবী আমরা পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং 
হাট-বাজারে চলাফেরা করত আমরা তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য 
পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব 
a” | [সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০] 
আল্লাহ তা'আলা কতক মানুষকে কতক মানুষ দ্বারা পরীক্ষা করেন। মুমিনকে 
কাফের দ্বারা পরীক্ষা করেন। আবার কখনো মুমিনকে মুমিন দ্বারাও পরীক্ষা 
করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
DES ১) ৩5 dd ksi ats জী ও এটা iš خفمزوا‎ কা ও AS) 
[re] 46 LSI ০১৩) কা ০০৬ 
“তা এ জন্য যে, যারা কুফরি করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা 
ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে। এভাবেই 
আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: 
৩] 
আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কর্ম হতে নিষেধ 
করা, তাদের বিপক্ষে জিহাদ করা অথবা তা না করে তাদের আনুগত্য করা, 
তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা ইত্যাদি দ্বারা মুমিনদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে 
যায়। যদি মুমিনরা তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ ও 
অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করে এবং তাদের বিপক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, 
তাহলে তারা কল্যাণের ওপর থাকবে এবং পরীক্ষায় সফল। আর যদি তাদের 
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আনুগত্য স্বীকার করে, তাদের অনুকরণ করে, তাদের সাথে গা ভাসিয়ে দেয় 
এবং তাদের বিপক্ষে কোনো কথা বলে না, তাদের সৎ কর্মের আদেশ দেয় না, 
অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করে না, তাহলে তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য, তারা 
ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং আল্লাহর পরীক্ষায় তারা ফেল করল। তাদের দাওয়াত না 
দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ না 
দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ না করা দ্বারা বুঝা গেল, তাদের ঈমান 
দুর্বল। তারা ঈমানী পরীক্ষায় ফেল। 
ধনীকে গরীব দ্বারা পরীক্ষা: 
অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ধনীকে গরীব দ্বারা পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
256 الله‎ এডি ِن‎ ও الله‎ ৩ গম তি জাজ ও এও) 
[or [الانعام:‎ {© Ge SĒDI, 

“আর এভাবেই আমরা এককে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, 
“এরাই কি, আমাদের মধ্যে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি 
কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়”? [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৩] 
কাফেররা গরীব অসহায় মুসলিমদের ঘৃণা করে। তারা বলে- 4 52০৮ 
নেই। তারা কীভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর আমরা গোমরাহ? আমরা হলাম 
সম্পদশালী, ধনাঢ্য, ক্ষমতাধর, বুদ্ধিমান ও সিদ্ধান্তদাতা। আর তারা ফকীর- 
মিসকীন ও গরীব ৷ তা স্বত্বেও তারা কিভাবে বলে তারা আমাদের থেকে উত্তম- 
তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করেছেন? আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার 
উত্তরে বলেন, 

[or [الانعام:‎ 44 KĀ EL I ০টি 


15101170156 «com 


ইসলামী জ্ঞানই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় 


৯১৭ 


“আল্লাহ তা'আলা কি যারা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি পূর্ণ জ্ঞাত নয়”? [সূরা আল- 
আন'আম, আয়াত: ৫৩] 

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক লক্ষ্য করেন না। অন্তর ও আমলের প্রতি 
লক্ষ্য করেন। ফকীর-মিসকিন কৃতজ্ঞ, আল্লাহতে বিশ্বাসকারী এবং 
কল্যাণকামীরাই আল্লাহর বন্ধু । আর অহংকারী ও হঠকারী, সত্য বিমুখ যে ধন- 
সম্পদ, ক্ষমতা ও পার্থিব ইজ্জত-সম্মান লাভে বিভোর হয়ে, হক তথা সত্যকে 
গ্রহণ করে না- এ লোক আল্লাহর নিকট কখনও তাদের মতো হতে পারে না, 
যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং নেক আমল করে। যদিও সে মনে মনে 
নিজেকে অনেক কিছু মনে করে বা নিজেকে মুমিনদের চেয়ে বড় মনে করে। 
কিন্তু আল্লাহর নিকট সে মূল্যহীন- তার কোনো দাম নেই। কারণ, তাদের 
মানদণ্ড হলো, ধন-সম্পদ, মাল-দৌলত, ক্ষমতা ও পার্থিব বিষয়সমূহ । ঈমান ও 
নেক আমল তাদের নিকট গুরুত্বহীন তা কখনো তাদের নিকট মানদণ্ড নয়। 
আর আল্লাহ তা'আলার নিকট মানদণ্ড হলো, মানুষের ঈমান ও আমল ۱ আল্লাহ 
তা'আলা কখনো মানুষের বাহ্যিক আকার আকৃতি দেখেন না। এ! ولڪن بنظر‎ 
pelei, ১2৯৬ “তবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর ও আমলের দিকেই 
দেখেন”।2 আল্লাহ তা'আলা যাকে পছন্দ করেন তাকেও দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা 
দেন আবার যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। আর ঈমান ও আমলে 
সালেহের তাওফিক শুধু তাদেরই দেন, যাদের আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। 
দলাদলি ও মতবিরোধের ফিতনা: 

অনুরূপভাবে আরও একটি বড় ধরনের ফিতনা হলো, দলাদলি, মতবিরোধ, 
বিভক্তি ও বিভাজন। বিভিন্ন দল উপদলে উম্মতের বিভক্তি, ফিরকা-বন্দী, 
দলাদলি ইত্যাদি বড় ধরনের একটি ফিতনা । এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন এবং অধিক সতর্ক করেছেন। 


£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৪ 
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ইরবাদ্ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত 
দিক নির্দেশনাও রয়েছে। 4 হাদীসে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে ওয়াজ করেন, সে ওয়াজের বর্ণনায় 
সাহাবী ইরবাদ্ধ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তিনি আমাদের এমন 
ভাষণ দিলেন যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত এবং চক্ষু অশ্রসজল হলো। 
আমরা ভাষণ শুনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ, আপনি 
আমাদের উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, |) اللہ‎ ১৪৯ أوصيڪم‎ 
والطاعة‎ “আমি তোমাদের অসীয়ত করি- তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন 
কর, মুসলিম আমীরের আনুগত্য কর এবং তার কথা শোন”। কারণ, এর 
মধ্যেই নিহিত রয়েছে শত্রুদের বিরুদ্ধে উম্মতের رصق‎ শক্তি ও শৌর্যবীর্য। 
মুসলিম জাতি যখন আমীরের নেতৃত্ব মেনে নেবে এবং তার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
থাকবে, তখন মুসলিম জাতির এঁক্য অটুট থাকবে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। 
তখন আর কেউ তাদের পরাভূত করতে পারবে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, علیحم عبد‎ ৮ ৩, “যদিও তোমাদের ওপর 
একজন গোলামকেও আমীর বানানো হয়”। তার কথা শোন এবং তার 
আনুগত্য কর। তাকে খাট করে দেখবে না, হেয় করবে না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত 
সে আল্লাহর আনুগত্য ও তার রাসূলের অনুকরণ করার নির্দেশ দেয়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ বলে ভবিষ্যতবাণী করেন যে, উ১৬০ فإنه من یعش منڪم فسیری‎ 
(as “তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে অধিকহারে 
মতবিরোধ, বিভক্তি ও মত পার্থক্য দেখতে পাবে”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের থেকে কিছুই বলেন নি, তিনি যা বলেছেন আল্লাহর পক্ষ 
থেকেই বলেছেন। যে সম্পর্কে খবর দিয়েছেন কিয়ামতের পূর্বে তা অবশ্যই 
জমীনে বাস্তবায়িত হবে। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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এ মতবিরোধের পরিণতি থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দেন। 
তিনি বলেন, 
افعلیکم ڊسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسکوا بها وعَضُوا عليها‎ 
بدعةء وكل بدعة ضلالة).‎ Bus الأمور؛ فإن كل‎ ০৩০৬১৪০৯১৭৪ 
“তখন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং আমার পর হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর সুন্নততে খুব মজবুত করে ধর এবং তার 
ওপর তোমরা অবিচল থাক। আর তোমরা নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ -বিদআত- 
হতে বেঁচে থাক। কারণ, প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বস্তুই বিদ'আত আর প্রত্যেক 
বিদআতই হলো গোমরাহী”।১ 
এ ভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতের পার্থক্য, বিভেদ- 
বিভাজন, বিভিন্ন ফিরকা বন্দী ও দলাদলি সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন। 
আল্লাহর রাসূল সা. এ ধরনের ফিতনার সময় করণীয় সম্পর্কে আমাদের এ 
বলে নির্দেশ দেন, তোমরা তখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত এবং 
খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে। কারণ, তখন এটাই ফিতনা 
থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং এবং খুলাফায়ে 
রাশেদীনের আদর্শ হতে হাত ঘুটিয়ে নেবে, সে অবশ্যই এ সব ফিরকা-বাজদের 
সাথে ধ্বংস হয়ে 1۱ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিটি ভাষণ ও আলোচনায় 
উম্মতকে ফিতনা ও বিদ'আত সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ফিতনা হতে 
মুক্তির উপায় ও মাধ্যমগুলো- আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নত এবং 
খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা- বলে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
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টি خير الحديث کتاب اللہ وخیر امدي هدي محمد صل الله عليه وسلم؛‎ ৩1) 
محدٹاتھا)۔‎ 
“সর্ব উত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় নব আবিষ্কৃত 
বিষয়াবলী” ।£ 
তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, بالجماعة‎ le, “তোমরা 
মুসলিম জামা'আতের সাথে এক্যবদ্ধ থাক” |° 
এটিও নাজাতের একটি অন্যতম পথ । যখন দলাদলি, গ্রুপিং ও বিচ্ছিন্নতা দেখা 
দেয়, তখন একজন মুসলিমের জন্য করনীয় হলো, সে মুসলিম জামা'আতের 
সাথে থাকবে। যে জামা'আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের ওপর চলে, 
তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। মুতাকাল্লিমীন তথা কালামশাস্ত্ববিদ, বিদ'আতী ও 
গোমরাহদের সাথে থাকবে না। যদিও তারা তাদেরকে হক বলে দাবী করে। 
ঈমানদারগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছে 
তাই পালন করবে তাতেই তারা নাজাত পাবে। উম্মতের বিভক্তি বিষয়ে অপর 
একটি হাদীস- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
এ৪০১ وافترقت النصاری عل اثنتین وسبعين‎ ৩০১ «افترقت الیھود على إحدى وسبعين‎ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فی النار إلا واحدة قیل: من هي یارسول‎ 
قال من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي».‎ ৭৭ 
“ইয়াহুদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত। আর খুষ্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত। আর এ 
উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামী ۱ 


£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭ 
> তিরমিযী, হাদীস নং ২১৬৫ 
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যারা বর্তমানে আমি যার ওপর আছি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম যার ওপর 
আছেন তার ওপর অটল থাকবেন” ।€ 
এ কথাটিই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, „les 
২০১০০ يد اللہ‎ ৩ 4০১৬ “তোমরা মুসলিম জামা'আতের সাথে এক্যবদ্ধ 
থাক। কারণ, আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের ওপরই থাকে”।? আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণের আদর্শের ওপর যারা 
থাকবে তাদেরই কেবল জামা'আত বলা 5۱ যদিও সংখ্যায় তারা কম। 
জামা'আত হওয়ার জন্য সংখ্যায় বেশি হওয়া শর্ত নয়, হকের ওপর থাকা শর্ত। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[7:৮১] O di 222] ৩057 as 559 520 BE 2723 SF 
“সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, 
আর এটিই প্রকাশ্য সফলতা” | [সূরা আল-আন'‘আম, আয়াত: ১৬] 
মনে রাখবে, যারা ধারণার বশবর্তী হয়, তারা আল্লাহর পথ -সত্য থেকে দূরে 
সরে যায় । যদিও তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তারা কোটি কোটি মানুষ। 
তারা সেই জামা'আত নয় যাদের সাথে থাকার জন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। যারা হকের ওপর থাকে তাদেরকেই জামা'আত বলা হয়, তারাই 
মুক্তিপ্রাপ্ত দল, সাহায্যপ্রাপ্ত দল। যদিও তাদের সংখ্যা একজন বা খুব নগণ্য 
হয়। তারাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত 1 যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 
৩৭৪০৬ من‎ ২০৯১৯ من متي عل الحق ظاهرينء لا يضرهم من‎ BL الا تزال‎ 

أمر الله تبارك وتعا ی). 


* ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯২ 
? নাসাঈ, হাদীস নং ৪০২০ 
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“আমার উম্মতের মধ্যে একটি জামা'আত সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে। যারা তাদের অপমান-অপদস্থ ও বিরোধিতা করবে, তারা আল্লাহর 
নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না” ° 
তবে এর জন্য প্রয়োজন কঠিন ধৈর্য। কারণ, শেষ জামানায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর অবিচল থাকা এবং মুসলিম জামা'আতের 
সাথে থাকা খুবই কঠিন কাজ। তখন যারা আল্লাহর রাসূলের সুন্নতকে আঁকড়ে 
ধরবে এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে থাকবে, তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের 
মুসিবত নেমে আসবে। তারা অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন হবে। 
যেমন, হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - 
خبط‎ ০91 atl fe کالقابض‎ ৯৩১ پحصل في آخر الزمان فتنء يكون القابض عل‎ এ) 
الشوك».‎ 
“শেষ জামানায় বিভিন্ন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে। দীনের ওপর অবিচল 
থাকা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখা অথবা লোহার কাঁটার ওপর দণ্ডায়মান থাকার 
ন্যায় কঠিন হবে”। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
قال :بل‎ Al «المتمسك بسنتی, عند فساد أمتي» له أجر خمسين» قالوا: منا أو منهم یارسول‎ 
منکما‎ 
“আমার উম্মতের গোমরাহীর সময় যে আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে তার 
জন্য পঞ্চাশ জন লোকের সাওয়াব মিলবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
আমাদের থেকে পঞ্চাশ নাকি তাদের থেকে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের 
থেকে” | 
সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় রাসূলের সাথে 
ছিলেন। রাসূল তাদের সহযোগী ছিল। (তাই তাদের জন্য সুন্নতের ওপর 


° সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩৭ 
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অবিচল-অট্ুট থাকা সহজ) কিন্তু শেষ জামানা এবং ফিতনার সময় সুন্নতের 
ওপর যারা অবিচল থাকবেন তাদের কোন সহযোগী নেই; বরং অধিকাং 

মানুষই তখন তাদের প্রতিপক্ষ । এমনকি যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি 
করবেন তারাও তাদের বিরোধী হবে, তারা তাদের বিভিন্নভাবে অপমান-অপদস্থ 
করবে, কলঙ্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবে । তখন অবশ্যই তাদের ধৈর্য ধরতে 
হবে। এ সময় যারা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মহা বিনিময় দান 
করবে । কারণ, তারা ফিতনা ফ্যাসাদের সময় আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল 
রয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে তাদের গুরাবা 
বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ০১৯ 3০৮ “সুসংবাদ গুরাবাদের জন্যই” 
জিজ্ঞাসা করা হলো, গুরাবা কারা হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললেন, الذي‎ 
إذا فسد الاس‎ ৯১১; “যারা মানুষকে সংশোধন করেন যখন মানুষ 
গোমরাহীতে পতিত হয়”। 

অপর বর্ণনায় বর্ণিত তিনি বলেন, أفسد الناس‎ ১৯:১১ 

এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে শেষ জামানায় সংঘটিত হবে, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াবলী সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের করণীয় হলো, আমরা 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হকের ওপর অবিচল রাখেন 
এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন। তা ছাড়াও আমাদের করণীয় হলো, 
আমরা যেন হক ও হক MA জানতে চেষ্টা করি এবং বাতিল ও বাতিল 
পন্থীদের থেকে সতর্ক থাকি । যাতে হক ও হক পন্থীদের সাথে আমরা থাকতে 
পারি এবং বাতিল ও বাতিল পন্থীদের থেকে আমরা বাঁচতে পারি। আর এর 
জন্য প্রয়োজন দীনের জ্ঞান। দীনের জ্ঞান ছাড়া হক ও বাতিল জানা কোন 
ক্রমেই সম্ভব নয়। মূর্খ থেকে এটি আশা করা যায় না। এটি এ ব্যক্তি থেকে 
আশা করা যায় যাকে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দিয়েছেন। উপকারী ইলম 
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দ্বারা দূরদর্শিতা দিয়েছেন যা দ্বারা সে হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে এবং হক ও 
বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। 

এ ধরনের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। বর্তমানে তোমরা দেখতে 
পাচ্ছ, পুরো দুনিয়াটা বড় বড় ফিতনার সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। একটি বড় 
ধরনের ফিতনা হলো, বর্তমানে পৃথিবীটা মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। 
ফলে পৃথিবী এক প্রান্তে কি ঘটছে, তা অপর প্রান্তের লোকেরা মুহূর্তেই জেনে 
ফেলছে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রের মাধ্যমে খুব দ্রুত মানুষের কাছে 
সব খবর পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকি গ্রাম, গঞ্জ ও ঘরের ভিতরে বেড রুমের 
খবরও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ এমন ভাবে খবরগুলো দেখতে পাচ্ছে যেন 
তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত। এটি মুসলিম জাতির জন্য বড় পরীক্ষা। বর্তমান 
দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় আক্রান্ত। অবৈধ যৌনাচার এক প্রকার 
মহামারির আকার ধারণ করছে। নাস্তিক্যবাদের ফিতনা, মুরতাদদের ফিতনা, 
ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক ও অবান্তর দোষ চাপানোর প্রবণতা 
ইত্যাদি যেন মুসলিম উম্মাহর লেজ টেনে ধরছে। এ ধরনের ঘটনা একের পর 
সংঘটিত হয়েই চলছে। কোন ক্রমেই এগুলো পিছু ছাড়ছে না। তারপর এ 
ঘটনাগুলো সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সারা 
দুনিয়ার মানুষ আজ আক্রান্ত । তবে যাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করেছেন। এ 
থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমন্তা। এবং এর 
ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা । যাদের দূরদর্শিতা না থাকে, দীনের 
জ্ঞান না থাকে এবং সত্যিকার ইলম না থাকে, তারা অনেক সময় এ ধরনের 
প্রযুক্তিকে মনে করবে এটি তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি। আবার কেউ কেউ মনে 
করবে এ সব আল্লাহর নি'আমত, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। সে 
বুঝতেই পারবে না যে এ সবের কারণে তার কি ক্ষতি হচ্ছে এবং তাকে কত 
খারাবী বহন করতে হচ্ছে 
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মনে রাখতে হবে, বিষয়টি খুবই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে মানুষের সামনে 
হাজারো ফিতনা তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ তা অনুধাবন করতে পারছে না। 
যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। 
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন 
১০১১৮ فأي قلب اش ربھا نکتت فيه نڪتة‎ ৭৯৮০০ اتعرض الفتن عل القلوب‎ 
إلا ما وافق هواه أو وما اشرب من‎ S لا یعرف معروفاً ولا ینکر‎ se یصبح قلباً‎ 
فهو قلب لا تضرہ فتنة مادامت‎ ০৬০৪ نكت فيه نكتة‎ bl هواه» وأي قلب‎ 
السماوات والأرض».‎ 
“মানুষের অন্তর অবশ্যই এ সব ফিতনার সম্মুখীন হয়। যখন কোনো অন্তর তা 
চুষে নেয় তখন সে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়, এমনকি সে অন্তর হয়ে যায় 
বদ্ধ। তখন সে অন্তর কোনো সৎকে চিনতে পারে না, অসৎকে অস্বীকার 
করতে সক্ষম হয় না। সেটাই কেবল গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা 
অনুযায়ী হয়, অথবা প্রবৃত্তি যা চুষে নিয়েছে তা অনুযায়ী হয়। অপরপক্ষে যে 
অন্তর ফিতনাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে সে অন্তরে একটি সাদা-শুভ্র দাগ 
পড়ে, ফলে সে অন্তর হয়ে যায় এমন যাতে কোনো ফিতনাই আর কাজ করতে 
পারে না, যতক্ষণ আসমান ও যমীন আছে ততক্ষণ তা অনুরূপই থাকে”। 
কোন অন্তর ফিতনাকে উপেক্ষা করে? এ অন্তরই ফিতনাকে উপেক্ষা করে যার 
অন্তরে আল্লাহর কিতাবের ইলম রয়েছে এবং যে ব্যক্তি এ ধরনের পেক্ষাপটে 
করনীয় সম্পর্কে জানে । আর যে মূর্খ সে ফিতনা বিষয়ে নমনীয় থাকে । আবার 
অনেক সময় তাতে সে আনন্দও পায় এবং এ সব ফিতনাকে সে উন্নতি, 
অগ্রগতি ও সভ্যতা মনে করে। আর তা হতে দূরে থাকাকে পশ্চাৎপদ ও 
প্রগতির পরিপন্থী মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ ধরণের ফিতনা হতে 
বাঁচার কোনো উপায় নেই একমাত্র আল্লাহ যে বস্তুকে উপায় হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন তা ছাড়া। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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RA ৮০০ رهم إل‎ ১৯৪১০ I AM ga এরা এগ তি সু) 
]١ [ابراھیم:‎ (9 ১০৫ 
“আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে 
তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের 
করে আন, পরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিতের পথের দিকে”। [সুরা ইবরাহীম, 
আয়াত: ১] 
(O 52555 এসএ ECT ga rk زا‎ ভে vē رٹ‎ izd U lā) 
[৮ [الاعراف:‎ 
“তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা 
অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা 
সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর”। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩] 
8 6554১20155৫ জে না ৮5 (কে GL ও আতা) 
[৭৭:4০ CAGE ৫ ও IL 5958 لا‎ জী SG @ GS أَجْرَا‎ 
“নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে 
মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে 
মহা পুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত 
করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯-১০] 
৪9 التب‎ Sek GMO SEED ختی‎ 2 ৩০ لا‎ LAST 9 29 
506 من‎ dzī U5 এত 05 بيو‎ lb © 638৫ (6) Ces BLA 
٠ النفْلِحُونَ @)[البقرة‎ AL LS ৪৬ এস 8593 red 
[০ 
“আলিফ-লাম-মীম। এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুস্তাকীদের 
জন্য হিদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং 
আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা ঈমান 
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আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে 
নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে। তারা 
তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম” | 
[সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১-৫] 
আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ সুরার শুরুতেই উল্লেখ করেছেন যে, এ 
কুরআন বিশেষ করে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। তারপর তিনি মুত্তাকী কারা 
তাদের পরিচয় তুলে ধরেন। অর্থাৎ মুত্তাকী হলো তারা যারা গায়েবের প্রতি 
ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা 
থেকে ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা 
হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে । আর আখিরাতের প্রতি 
তারা ইয়াকীন রাখে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেন 
তারা কামিয়াব ও সফলকাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তাদের রবের 
পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। তারপর আল্লাহ 
তা'আলা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ কাফেরদের বর্ণনা দেন। তারপর তৃতীয় শ্রেণির 
মানুষ অর্থাৎ, মুনাফিকদের বর্ণনা দেন। 
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নিকট মানবজাতি তিন প্রকারে বিভক্ত। 
প্রথম প্রকার: 
যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে এ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে তারা হলেন মুমিন- 
মুত্তাকীন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে তাদের গুণাগুণ তুলে ধরা হয়েছে। 
দ্বিতীয় প্রকার: 
যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে । তারা কাফের, 
তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
celš تم آنه ڪل‎ Dodi BIE dusk سَوآء عليه‎ জাতি) 
۷ ٠٦ [البقرة:‎ (0 ০৬5 SE Ms is opal Bs re رل‎ 
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“নিশ্চয় যারা কুফুরি করেছে, তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, 
উভয়ই তাদের জন্য বরাবর, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে 
এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে 
পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৬- 
৭] 

এরা প্রকাশ্যে ও গোপনে কুরআনকে অস্বীকার করার ফলে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ 
তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ফলে তাদের অবস্থা এমন, তারপর থেকে 
তারা আর কখনো হককে গ্রহণ করবে না, ঈমান আনবে না। 

তৃতীয় প্রকার: 

যারা বাহ্যিক ভাবে কুরআনকে বিশ্বাস করে কিন্তু গোপনে তারা কুরআনকে 
অস্বীকার করে। এ শ্রেণির লোক মুনাফিক আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিচয় 
তুলে ধরার জন্য একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
জে آله‎ ৩১১৯৬৫৩৩০2৯ ৩ শখ উরি ৫১০4৪ et ও) 
28955 01399 BE esl SO SAH ৩৪ 5: اموا وما‎ 
ا 5 کے لا یدوا ف ادر قا إا کن‎ ৩৪৬ کا‎ এ کثات‎ 
৩৭০৫৮৮০7659 GA وگن‎ SAAT SAO dļa 
10105 @ 95524 3০০৫5 2088 ےت‎ 
® 3৮৮5 GĒ ০৫৪ UN ৮ এ সিএ 99 ০ 9৬ 9০০ دی‎ 
54 Mā; bai انت‎ gel BA O 5826 وع‎ ও 51298592541 
০3106 ST SH JES LEO ৮396 LG iš ریت‎ VS 
৩৯৯3৩০৪৫৩৩০ NY SB ৩৪০১০৯০৯১৫৮ 
9৪ او‎ টে ৮০ اوت‎ 87 257৬ & N نے‎ ০৫৩৫ او‎ ® 
LE 25০ dsk ii ies ® ১১৪৫০ EL لَه‎ এড ৩৭55০ ৩০০ 
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K বা 01৯০ نا للا کت سیت‎ KG AS 5 0809551555৫ 

[Ct A [البقرة:‎ (O قَییڑ‎ ৪৬৯ 
“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর 
প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা 
ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে 
এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং 
আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
আযাব । কারণ তারা মিথ্যা বলত। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা 
জমীনে ফ্যাসাদ করো না’, তারা বলে, “আমরা তো কেবল সংশোধনকারী"। 
জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। আর যখন 
বলে, ‘আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে"? জেনে রাখ, 
নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। আর যখন তারা মুমিনদের সাথে 
মিলিত হয়, তখন বলে “আমরা ঈমান এনেছি’ এবং যখন তাদের শয়তানদের 
সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। 
আমরা তো কেবল উপহাসকারী,। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন। এরাই তারা, 
যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টটা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা 
লাভজনক হয় নি এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। তাদের উপমা এ ব্যক্তির 
মতো, যে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত 
করল, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন 
এমন অন্ধকারে যে, তারা দেখছে না। তারা বধির-মুক-অন্ধ। তাই তারা ফিরে 
আসবে না। কিংবা আকাশের বর্ষণমুখর মেঘের ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘন 
অন্ধকার, 18358 ও বিদ্যুৎচমক ৷ বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের 
কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। 
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বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য 
আলো দেয়, তারা তাতে চলতে ٭‎ ۱ আর যখন তা তাদের ওপর অন্ধকার 
শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান”। 
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮-২০] 

মোটকথা, আল্লাহর কিতাবে রয়েছে নূর ও হিদায়েত। আল্লাহর কিতাবে চিন্তা- 
ফিকির করা গবেষণা করা খুবই জরুরি ۱ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৭:০০] (9 LAST Šie si DHL مرك‎ ওত এগ এ) 
“আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর 
আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ 
করে”। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯] 
যে ব্যক্তি এ ধরনের ফিতনা হতে বাঁচতে চায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহর 
কিতাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহর কিতাব দিয়ে কি করবে? নিজের 
কাছে একটি কুরআন বাজার থেকে কিনে নিজের কাছে সংরক্ষণ 7۶۷7 
তার দায়িত্ব হলো কুরআন পড়বে এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। 
এ কুরআনই হলো দুনিয়াতে আখিরাতের যাবতীয় অনিষ্ঠটা ও খারাৰী হতে মুক্তি 
লাভ ও হিদায়াত লাভের প্রথম সোপান। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সুন্নত। কারণ, সুন্নত হলো কুরআনের ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও তাফসীর | 
আল্লাহ তা'আলা বাণী তার প্রমাণ, 

]٤ ٣ : [العجم‎ (0 ৬% G5 3155 إن‎ © sd ن‎ ৬৬৪ এট 
“আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল অহী, যা তার প্রতি অহী-রূপে 
প্রেরণ করা হয়”। [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
تارك فيڪم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدي: کتاب الله, وسنتی)‎ 9) 
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“আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যদি এ দু’টিকে 
মজবুত করে ধর, তবে তোমরা আমার পরে গোমরাহ হবে না। আল্লাহর 
কিতাব ও আমার সুন্নত” |” 
ফিতনা থেকে এ ধরনের নিরাপত্তা ও দায়িত্বগ্রহণ তার জন্য যে উভয়টিকে 
আঁকড়ে ধরবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে 
ফিতনার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন৷ যেমন, তিনি আরও বলেছেন- অচিরেই গভীর 
অন্ধকার-আমবশ্যার রাতের মতো ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। তখন মানুষ 
সকালে মুমিন হিসেবে সকাল করবে সন্ধ্যায় কাফেরে পরিণত হবে । আবার 
মুমিন হিসেবে সন্ধ্যা অতিবাহিত করবে কিন্তু সকালে কাফেরে পরিণত হবে। 
সামান্য পার্থিব লাভের বিনিময়ে দীন কে বিক্রি করেবে। দুনিয়াকে আখিরাতের 
ওপর প্রাধান্য দেবে । ফলে মানুষ দুনিয়াদারিতে নিজেকে বিলীন করে দেবে। 
সালাত ছেড়ে দেবে, যাকাত আদায় করবে না আল্লাহ ও তার রাসূলের 
নাফরমানী করবে, শয়তান ও শয়তানের সহযোগীদের অনুসরণ করবে ۱ এমন 
মহান ফিতনা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করি। এ বিষয়ে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আমাদের সংবাদ 
দেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 
ويمسي مؤمناً‎ LE ৬০৯১০ المظلم» يصبح الرجل فيها‎ JM ستكون فتن كقطع‎ lsh) 
MLS من‎ ০৮০৯ 4৯১ یبیع‎ ৭১১৫ ০৪১ 
“শেষ জামানায় আমবশ্যার রাতের মতো ফিতনা মানুষকে ঘাস করবে । তখন 
একজন মানুষ সকালে মুমিন আর বিকালে কাফির এবং বিকালে মুমিন সকালে 
কাফির সে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দীনকে বিক্রি করবে” 10 দীন কে দুনিয়ার 
নগণ্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে | আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে 


° তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৮৮ 
1ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮ 
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প্রাধান্য দেওয়ার ফলে মানুষ দুনিয়ার সাথে বিলীন হয়ে পড়বে। তখন সে 
সালাত আদায় করবে না, যাকাত দেবে না আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের 
নাফরমানী করে এবং শয়তান ও তার দোসরদের অনুসরণ করবে। আমরা 
আল্লাহর নিকট এ ধরনের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই। 

সময় যত পার হবে ফিতনার মহাপ্রলয় আরও বড় আকার ধারণ করবে। 
এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত একটির পর একটি করে বড় বড় ফিতনা ধারাবাহিক 
ভাবে আসতে থাকবে। কিয়ামত কাছাকাছি হওয়া এবং পৃথিবী ধ্বংসের ধার 
প্রান্তে পৌছার কারণে বিশেষ করে আখেরি জামানার মানুষ সর্বাধিক বেশি 
ফিতনার সম্মুখীন হবে। মানুষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফিতনার মধ্যে জীবন-যাপন ও 
বসবাস করবে । কখনো তার পরিণতি ভালো হবে আবার কখনো তার পরিণতি 
খারাপ হতে পারে। 

কবরের ফিতনা: 

কবরেও মানুষ ফিতনার সম্মুখীন হবে। যখন একজন মানুষকে কবরে রাখা হয়, 
তখন দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে- 
তোমার রব কে? তোমার দীন কি? তোমার নবী কে? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরের 
ওপর নির্ভর করবে লোকটির ভাগ্য । যদি লোকটি সঠিক উত্তর- আমার রব 
আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
দিতে পারে, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, আমার বান্দা 
উত্তর সঠিক দিয়েছে, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের 
দরজাসমূহ খুলে দাও। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। 
জান্নাতের শীতল বাতাস ও সুঘাণ আসতে থাকবে। সে জান্নাতের বড় বড় 
প্রাসাদ দেখতে পাবে এবং বলবে হে রব! তুমি কিয়ামত কায়েম কর, যাতে 
আর যখন লোকটি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তখন সে বলবে, 
হায়! আমি কিছুই জানি না। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, হায়! আমি কিছুই 
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জানি না। আমি লোকদের এ ধরনের কথা বলতে শুনেছি। লোকটি দুনিয়াতে 
ঈমান আনে নি, দীনের আনুগত্য করে নি। সে দুনিয়াতে অন্ধ-অনুকরণ করত। 
কুফরকে লুকিয়ে রাখত। তখন কবরে লোকটি বলবে আমি দুনিয়াতে কতক 
লোককে এ ধরনের কিছু কথা বলতে শুনেছি তাই আমিও তা বলেছি। তখন 
একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে- আমার বান্দা মিথ্যা কথা বলছে। 
তোমরা তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তখন জাহান্নামে তার 
অবস্থান দেখতে পাবে এবং বলবে হে রব! তুমি কিয়ামত কায়েম করো না। 
এ হলো একজন মানুষের কবরের পরীক্ষা ও ফিতনা। আদম সন্তান তার 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি নিয়তই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। হায়াত মাওত 
এবং কবর সব জায়গায় পরীক্ষা দিতে হবে। তবে উত্তম পরিণতি তাদের জন্য 
যারা ধৈর্য ধরে হকের ওপর অটল অবিচল থাকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৬৯৬ اس زس ل آلا‎ ও GA لئ‎ ও ৬৪৫ 9১019 gad ات الا‎ 
[CV [ابراهیم:‎ )@ 25 ৩201 ls 
“আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও 
আখিরাতে । আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা 
করেন”। [সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ২৭] 
SEN এ 95 (97 গে صَلع من‎ 55 9233 055 কট 
[rt arr [الرعد:‎ (9 Jūl এই paš its এ LO کل باب‎ জপ 
“স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও 
তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে । আর ফিরিশতারা 
প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর বলবে) “শান্তি 
তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম 
কতই না উত্তম”। [সূরা TT, আয়াত: ২৩-২৪] 
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অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে দীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করার 
কারণে এ সম্মানের অধিকারী হলে তোমরা ধৈর্য ধারণ করছ বলেই তোমাদের 
ওপর শান্তি। তোমরা এ পুরস্কার বা বিনিময় এমনিতে পাও নি। তোমরা আল্লাহ 
ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, ধৈর্য ধারণ করা ও হকের ওপর অটুট 
থাকার কারণেই এ ধরনের সাওয়াব বা বিনিময় লাভ করবে। তাদের বিষয়ে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ) 58৫ 55472 بنا‎ ale 245 শান্তি তোমাদের 
ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না 
GY | 

আর যারা কাফির (আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন) তাদের বিষয়ে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

28515 رون 523 تافو‎ বারা گٹزرا‎ জর کول‎ ils 25) 
]٤١ ٠٠٠ [الانفال:‎ 44 ১০৭ এব وَأ اه‎ ৩ EIB ŠO ريق‎ 
“আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল, 
তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) “তোমরা জ্বলন্ত 
আগুনের আযাব আস্বাদন FK | তোমাদের হাত আগে যা প্রেরণ করেছে সে 
কারণে এ পরিণাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন”। [সূরা 
আল-আনফাল, আয়াত; ৫০-৫১] 

একজন মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফিতনার মধ্যেই বাস করতে হয় 
এমনকি যখন তাকে কবরে রাখা হয় তখনও তাকে ফিতনার সম্মুখীন হতে 
হয়। সুতরাং যে কোন ফিতনাকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এ 
ফিতনা থেকে নাজাত পাওয়ার একমাত্র উপায়, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের 
সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা । কুরআন ও সন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য আল্লাহর দীন 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোনো বিকল্প নেই। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য 
চেষ্টা ও সাধনা দরাকার। শুধু আশা আর ধারণা-প্রসূত হলে আল্লাহর দীনের 
জ্ঞান লাভ করা যায় না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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[VA [البقرة:‎ )@ os 30 SG ALT لكب إل‎ SAS لا‎ ৩৮2 2453 
“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাজ্ঞা ছাড়া কিতাবের কোনো 
জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৭৮] 
অধিক অধ্যয়ন করা, অনেক কিতাব পড়া ও বেশি বেশি লেখা পড়া দ্বারা দীনি 
ইলম লাভ করা সম্ভব নয়। দীন লাভ করতে হলে আলেম ও আহলে ইলমদের 
নিকট শিক্ষা লাভ করতে হবে। তবেই সত্যিকার ইলম শেখা হবে। ইলম 
আলেমদের থেকেই শিখতে হবে নিজে নিজে পড়া-শুনা করে ইলম অর্জন করা 
যায় না। বর্তমানে অনেক মানুষ মনে করে বই পড়ে পড়ে আলেম হওয়া যায়। 
আবার অনেককে দেখা যায় অনেক কিতাব পড়ে হাদীসের 'জারহ ও তাদিল'- 
এর কিতাব পড়ে বা তাফসীর ইত্যাদির কিতাবাদি পড়েন। তারা এভাবে পড়া 
শুনা করে নিজেদের আলেম মনে করেন। না, এ ধরণের পড়া লেখা দ্বারা এলম 
অর্জন বা কোন বুনিয়াদি শিক্ষা অর্জন নিয়মের আওতায় পড়ে না। কারণ, সে 
তো ইলম কোন জ্ঞানীদের কাছ থেকে শিখে নি। সুতরাং তাকে অবশ্যই আলেম 
ফকীহ ও শিক্ষকদের আলোচনায় ও দরসে বসতে হবে। ইলেম শিখার জন্য 
ত্যাগ শিকার করতে হবে। 
ومن لم یسذق ذل التعلے ساعة* تج سرع كأس الجھسل طول حياته‎ 
“যে ব্যক্তি কিছু সময় শেখার জন্য অপদস্থ হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করেন নি, সে 
সারা জীবন অজ্ঞতার গ্লানিই পান করতে থাকবে”। 
ইলম দীনদার আলেম এবং ফকীহ যারা আল্লাহ কিতাব ও সুন্নতের গভীরতা 
সম্পর্কে অবগত তাদের থেকে শিখতে হবে। শুধু নিজে নিজে বই পড়া দ্বারা 
ইলম হাসিল করা সম্ভব নয়। শেখার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। 
শেখার জন্য শিক্ষার দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করতে এবং বের হতে হবে। 
যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

DVA [البقرة:‎ 46 6585 35 ৬০ ti ধু কতা نون‎ Jo রে) 
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“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্ঞা ছাড়া কিতাবের কোনো 
জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 
৭৮] 
শিক্ষার অনেক দরজা রয়েছে। ইলম বহনকারীর সংখ্যাও কম নয়। এ ছাড়াও 
রয়েছে অনেক শিক্ষক। তোমাদের অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান চাই মসজিদ হোক, মাদরাসা হোক এবং কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি 
হোক। 
মোটকথা, যতদিন পর্যন্ত আলেমগণ থাকবেন, তাদের থেকে জ্ঞান আহরণ 
করার সুযোগ থাকবে, ততদিন আমরা তাদের থেকে দীনি ইলম হাসিল করব। 
আর যদি আমরা নিজ গৃহে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করি এবং তাতে কিতাবের 
লাইব্রেরি বানিয়ে বই পড়তে থাকি, তাতে ইলম শিক্ষা করা হবে না -এতে 
সময় নষ্ট হবে। আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কেবলই ফকীহদের থেকে 
শিখতে হবে । আর একা একা ইলম অর্জন করা কোনো নিয়মের আওতায় পড়ে 
না। 
অনুরূপভাবে নাজাতের উপায় হলো, মুসলিম জামা'আতের সাথে এঁক্যবদ্ধ থাকা 
এবং মতবিরোধ, মতানৈক্য, দলাদলি এবং সালফে সালেহীনের বিপক্ষ দলের 
প্রতি ঝুঁকে পড়া হতে বিরত থাকা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নাজাত প্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেন, هم من کان عل مثل ما انا علي الیوم‎ 
رأصحابی‎ তারা হলো, যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর আছে 
তারা। তারপর যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুকরণ করেন। অর্থাৎ যারা 
পূর্বের মনিষী যারা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের অনুসরণ করেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
JEN J Uk Sf GY এ ভেটো এ 595৯4 مخ‎ sils ওলি 
DV [الحشر:‎ (9 লে Šis ওপর g غلا‎ ০১ ও 
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“যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও 
ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন 
বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু” | 
[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০] 
বিরুদ্ধ দলের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সাহাবীগণকে গালি দেওয়া, উলামা, ইমাম ও 
মুজতাহিদদের ভুল ধরা তাদের মূর্খ-কাণ্ডজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা 
একজন মানুষকে গোমরাহির দিকেই নিয়ে যায় ۱ তবে যাকে আল্লাহর রহমত 
পেয়ে বসে বা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে 
যোগদান করে তারা ছাড়া । আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল এখানে একটিই । যাদের বিষয়ে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে তেহাত্তর 
ফিরকা হবে তাদের একটি ছাড়া আর বাকী সবাই জাহান্নামী হবে। জাহান্নামী 
হওয়া বিভিন্ন কারণ হবে। কেউ হবে কারণ সে কাফের । আবার কেউ হবে 
কারণ সে গোমরাহ, আর কেউ হবে কারণ সে ফাসেক। মোট কথা একমাত্র 
একটি দল ছাড়া বাকীরা সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, তারা 
কারা? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, من کان عل منل ما‎ 
عليه الیوم وأصحابي‎ এ রাস্তা একটিই এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলও একটি। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
কানন বত (g فرع 25ے رك‎ Pa 
[ver [الانعام:‎ )@ Oi LĪ +) a 
“আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং 
অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেবে | এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা 
তাকওয়া অবলম্বন কর”। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৩] 
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গোমরাহীর পথ অসংখ্য অগণিত, যার কোনো নির্ধারিত সংখ্যা নেই। বর্তমানে 
ফিরকা ও দল এত বেশি যে এদের কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই। কিন্তু সঠিক ও 
হক দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত 
পর্যন্ত মাত্র একটি। যাদের বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 
549 أي از‎ ša pilis ৬০০৪৩ الح لا‎ ও SpE ও Bo IFN 
AES 

“আমার উম্মত হতে একদল সব সময় হকের ওপর অটল অবিচল থাকবে। 
যারা তাদের বিরোধিতা করবে বা তাদের অপদস্থ করবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের 
কোনো ক্ষতি করতে পারবে না”।॥ 
তবে তাদেরকে মানুষ হালকা ভাবে দেখবে তাদেরকে মানুষ মূর্খ বলে গালি 
দিবে, তাদের গাফেল বলবে | অথচ তারা সত্যকে জানে অন্যরা জানে না। এ 
সব ক্ষেত্রে মুসলিমের ওপর দায়িত্ব হলো সে কারও কথা শুনবে না। তাদের 
কথা শুনবে যারা রাসূলের বাণী অনুসারে “এখন আমি এবং আমার সাহাবীরা 
যার ওপর আছে", তাদের অনুসরণ করে। এ ছাড়া নাজাতের কোনো উপায় 
নেই। 
মুসলিম জামা'আতের সাথে থাকা: 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

2০৬৮1 (اوعلیحم بالجماعة فإن يد الله على‎ 
“তোমরা জামা'আতের সাথে থাক। কারণ, আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের 
ওপর” | 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদীসে আমাদেরকে সেই 
জামা'আতের সাথে থাকার নির্দেশ দেন, যে জামা'আত রাসূল সাল্লাল্লাহু 


" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনদের পথকে 
অবলম্বন করেন। কারণ, এ উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ তাদের পরবর্তীদের 
তুলনায় অধিক হকের নিকটবর্তী এবং তারা হক সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। এ 
কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তিন যুগ বা চার যুগের 
প্রশংসা করেন। তারপর তিনি জানিয়ে দেন যে, এ তিন বা চার যুগের পরবর্তী 
যুগে এসে অবস্থার পরিবর্তন হবে, বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ফ্যাসাদ দেখা যাবে। 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ভবিষ্যৎবাণী করে 
গিয়েছিলেন বাস্তবে তাই দেখা গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক ঘোষিত উত্তম যুগগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন 
ধরনের ফিতনা ফ্যাসাদ, দলাদলি, ফিরকাবন্দি ও মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন 
মুসলিম জামা'আত যারা তাদের পূর্বপুরুষ তাদের পথকে আঁকড়ে ধরেন এবং 
এ উম্মতের মধ্যে যারা দীনকে মানুষের নিকট বিশুদ্ধরূপে তুলে ধরার দাওয়াত 
দেন, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং তাদের আদর্শকে মেনে চলেন তারাই 
হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তারা ছাড়া আর কেউ হকের ওপর ছিলেন না। 
এটি আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত তিনি যাকে চান তাকে সঠিক 
পথের সন্ধান দেন, যাতে আল্লাহর TS তার মাখলুকের ওপর বিজয়ী হয়। 
ফিতনা ও খারাবী যতই বেশি হউক না কেন হক অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। 
বিভিন্ন খতীব ও লেখকদের মতো আমরা এমন কথা বলব না যে, মুসলিম 
জামা'আত বর্তমানে পাওয়া যায় না। আল-হামদুলিল্লাহ মুসলিম জামা'আত 
অবশ্যই মওজুদ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
55401 gl Gb ds AE 0০৮৮ لا‎ BLE SAE উনি ِن‎ 8৬455 
(4154 
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“আমার উম্মত থেকে একদল সব সময় হকের ওপর অটল অবিচল থাকবে। 
যারা তাদের বিরোধিতা করবে বা তাদের অপদস্থ করবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের 
কোনো ক্ষতি করতে পারবে না” 1!” 
আমাদের কাজ হলো তাদের নিকট যাওয়া এবং তাদের সাথে থাকা ৷ আল্লাহর 
নিকট আমাদের কামনা এই যে, আল্লাহ যেন আমাদের ও তোমাদের তাদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন যারা হককে জানে, হক অনুযায়ী আমল করে এবং হককে 
আঁকড়ে ধরে। 
এ বিষয়ে সর্বশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অবশিষ্ট রয়েছে যা বলেই কথা শেষ 
করব। তা হলো, ফিতনা থেকে মুক্তি আরেকটি উপায় হলো বেশি বেশি করে 
দো'আ করা। একজন মুসলিমের করণীয় হলো সে বেশি বেশি করে আল্লাহর 
নিকট দো'আ করবে; যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে ফিতনা থেকে হিফাযত 
করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
2 ِن‎ HL AE JUDE پا ِن‎ VASE বিলি DE پا ِن‎ dā 
1০409 el 383 ৬৪ A isl Jol gi 
“তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর। এক- জাহান্নামের আগুন CAT | 
দুই- কবরের আযাব থেকে 1 তিন- জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। চার- মসীহে 
দাজ্জালের ফিতনা CCE” | 
একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো, সে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দো'আ 
করবে যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রকাশ্য ফিতনার ও অপ্রকাশ্য ফিতনার 
অনিষ্টতা থেকে হিফাযত করেন। বার বার আল্লাহর কাছে চাইবে 7 
কোনো প্রকার কমতি করবে না। কারণ, আল্লাহ তোমাদের নিকটে, তিনি 
তোমাদের দো'আ কবুলকারী, যে আল্লাহ কাছে ফিরে যায় তিনি তাকে রক্ষা 


۶ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০ 
5 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৪ 
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করেন। আর যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় আল্লাহ তাকে আশ্রয় দেন। যে 
ডাকে তার ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ 
বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 
এ هل من مستغفر فأغفر‎ এ] هل من داع فأستجیب‎ ৭৬০৪ اهل من سائل‎ 
“তোমাদের মধ্যে কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে যা চায় তা ۱ 
কোন আহ্বানকারী আছে কি? আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কোনো ক্ষমা 
্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব”।1এ 
আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীদের জন্য রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টাই আসমানের 
দরজাগুলো খোলা রাখেন, তবে শেষ রাত হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ তখন আল্লাহ 
তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। সুতরাং সব সময় 
আমরা আল্লাহর নিকট দো'আ করব। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে 
আমরা কাজে লাগাবো। যেমন, সাজদাহ অবস্থায় আমরা বেশি বেশি করে 
আল্লাহর নিকট দো'আ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
«وأما السجود فأكثروا فيه الدعاءء 8556 يستجاب لڪم»‎ 
“সাজদাহয় তোমরা বেশি বেশি দো'আ কর। এটি তোমাদের দো'আ কবুল 
হওয়ার উপযুক্ত সময়”।15 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
82517585455 مجن‎ Ss SULT او‎ 
“একজন বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে যখন সে সাজদাহ 
অবস্থায় থাকে। তোমরা সাজদাহয় বেশি করে দো'আ কর” ,۶ 
এ ছাড়াও যে সময়গুলোতে দো'আ কবুল হয়। যেমন, শেষ রাত, জুমু'আর দিন, 
ফরজ সালাতের শেষাংশ ইত্যাদি। সুতরাং মানবের জন্য একটি YE 


۸ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮ 
5 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৯ 
4 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮২ 
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আল্লাহর নিকট দো'আ করা হতে গাফেল হওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে ফিতনা 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সব সময় দো'আ করা জরুরি ۱ যখন কোনো মুসলিম 
ফিতনা থেকে মুক্তি পায় তখন সে সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পায়। 
তখন তার দীন থাকে ۱ আর যখন একজন মানুষের দীন ঠিক হয়ে যায়, তখন 
তার পরিণতি ভালো হয়। 
মোটকথা, দুনিয়াতে ফিতনার শেষ নেই। ফিতনার দিকে আহ্বানকারী লোকের 
সংখ্যাও অনেক বেশি। তারা নিজেরা প্রশিক্ষণ নেয় এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ 
দেয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
اقوم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا.‎ 

“এ সম্প্রদায়ের লোক যারা আমাদের চামড়ার এবং আমাদের ভাষায় কথা 
বলে”।' অর্থাৎ ফিতনার দিকে আহ্বানকারী আমাদের আরবী ভাষায় কথা 
বলে, তারা আমাদের চামড়ারই লোক এবং তারা আমাদের আত্মীয় স্বজন। 
একজন মানুষের দায়িত্ব, যারা গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে, আল্লাহর কিতাব 
ও সুন্নতের বিরোধিতা করে, তাদের থেকে সতর্ক থাকা -তাদের দ্বারা কোনো 
প্রকার ধোঁকায় না পড়া । যদিও সে তোমার খুব কাছের আত্মীয় হয়। আল্লাহর 
পথের বিরুদ্ধ পথসমূহের প্রতিটি পথেই মানুষ শয়তান ও জিন্ন শয়তান 
অবস্থান করছে তারা সব সময় মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং 
গোমরাহীর দিকে ডাকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৯০0] 46 KL Is je 4৩53 এল) 
“তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে ۱ আর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের দিকে আহ্বান 
করে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২১] 
শয়তান তার দলকে তার দিকে ডাকে যাতে সে তাদের তাদের জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করতে পারে। বর্তমানে কিছু দা'ঈ পাওয়া যায় তারা আল্লাহর কিতাব 


U সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬০৬ 
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ও সুন্নতের প্রতি মানুষকে ডাকে না, তাদের থেকে আমরা সতর্কতা অবলম্বন 
করব । তারা বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ-সংশয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে বেড়ায় । তা 
থেকে বেঁচে থাকতে হবে। 
আমাদের দায়িত্ব- আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সুন্নত ও আহলে ইলমদের দ্বারস্থ হওয়া। আমাদের কোনো কিছু বুঝে না 
আসলে যারা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহের ইলম রাখে তাদের কাছ 
থেকে সমাধান খুঁজে বের করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[ir [المحل:‎ 46 3১৫ کشم لا‎ LAM এর 
“যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর”। [সূরা আন-নাহল, 
আয়াত: ৪৩] 
আমরা আমাদের সালাতে প্রতি রাকাতে প্রার্থনা করি, যখন সালাতের 
রোকনসমূহ থেকে অন্যতম রোকন সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
J; Lele ৮০ 2৪ Lele aši gali ০০ © জা sal ওটি 

]۷٢٢ [الفاتحة:‎ {OO 109] 

“আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদের ওপর আপনি 
অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নি'আমত দিয়েছেন। যাদের ওপর (আপনার) 
ক্রোধ আপতিত হয় নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়”। [সুরা আল-ফাতিহা, আয়াত: 
৬-৭] 
আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সঠিক পথের 
প্রতি হিদায়াত দেন এবং আমাদের অভিশপ্ত ও পথন্রষ্টদের পথ অবলম্বন করা 
হতে হিফাযত করেন। ৬০ المغضوب‎ অভিশপ্ত হলো তারা যারা তাদের ইলম 
অনুযায়ী আমল করে না। আর الضالرن‎ পথভ্রষ্ট হলো, যারা ইলম ছাড়া আমল 
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করে। আর পুরস্কারপ্রাপ্ত হলো তারা যারা আহলে ইলম ও ইলম অনুযায়ী 
আমলকারী। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
LL এনা 2 dē ii al le "نول ولتك‎ 5 553} 

[7৭ : [النساء‎ LS 1058) এ 0৮9 تاقلعت‎ চা 
“আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, 
আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের 
মধ্য থেকে । আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: 
৬৯] 
যাকে আল্লাহ তা'আলা তার পথের তাওফীক দেন, এ সব লোকেরাই তাদের 
সাথী হবে । আর যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় তাদের সাথী হবে 
গোমরাহ-পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত লোকেরা । আমরা আল্লাহর নিকট তা হতে আশ্রয় 
প্রার্থনা করি। 
এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ইমাম মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন। কথাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি মুসলিমের উচিত কথাটির মধ্যে 
চিন্তা, গবেষণা ও ফিকির করা। তিনি বলেন, 

০৫30‏ آخر هذه الأمة إلا ما أضلح أوا؛. 

“এ উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মকে তা-ই সংশোধন করবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের 
সংশোধন করেছিল।” 
আমাদের পূর্বেকার প্রজন্মের লোকদের কোন জিনিসটি সংশোধন করেছিল? 
তাদের সংশোধনকারী ছিল আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ I অনুরূপভাবে আখেরি উম্মত যখন তাদের 
মধ্যে গোমরাহী, দলাদলি, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও খারাবী বেড়ে যাবে তখন তারা 
কোনভাবেই সংশোধনে উপায় খুঁজে পাবে না। একমাত্র তাদের সংশোধনের 
উপায় হলো তাদের পূর্ব মনীষীর যে উপায়ে সংশোধন হয়েছে তা। আর তা 
আল-হামদুলিল্লাহ এখনো অবিশিষ্ট আছে। তা হলো, আল্লাহর কিতাব রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে রাসূল 

সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এ ধরনের আলেম যারা আমাদের সমস্যাগুলো কুরআন ও 

সূন্নাহের আলোকে সমাধান দিতে সক্ষম। 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي 4১‏ وأسأل الله أن يهدينا وایاکم صراطه المستقيم» 

ও9‏ يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين من أصحاب الجحيم. 
وص الله وسلم على نبينا حمد» وعلی آله وأصحابه اُجمعین. 
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